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হাশেরর ময়দােন শাফাআত স্বাধীনভােব করা হেব না, বরং তা মহান আল্লাহ◌্র অনুমিতক্রেমই হেব। অর্থাৎ শাফাআেতর
ক্েষত্ের েমৗিলক ধারণা হচ্েছ এই েয,  এ িবষয়িট হচ্েছ একান্তভােব মহান আল্লাহ◌্র। তেব িকছু িকছু ক্েষত্ের
মহান প্রভুর কৃপা ও  অনুগ্রেহ অন্যরাও (েযমন মহান আল্লাহ্র নবী ও  ওয়ািলগণ)  তাঁর অনুমিত িনেয় শাফাআত করেত

...পারেবন।

েকউ েকউ শাফাআতেক সূরা বাকারার ১২৩ নং আয়ােতর পিরপন্থী বেল মেন কেরন। আয়াতিটর অর্থ: "আর েসই িদনেক েতামরা
ভয়  কর  েয  িদন  না  েকউ  কাউেক  রক্ষা  করেব,  না  কােরা  কাছ  েথেক  েকান  িবকল্প  প্রিতদান  গ্রহণ  করা  হেব,  না  েকান

”শাফাআত কােরা উপকাের আসেব এবং না তারা(েকানভােব) সাহায্যপ্রাপ্ত হেব।

সূরা  বাকারার  ১২৩  নং  আয়ােতর  মূল  অর্েথর  সােথ  মহানবী  (সা.)  এবং  মাসুম  ইমামগেণর  শাফাআত  েয  পিরপন্থী
:এতদসংক্রান্ত  ধারণা  দুিট  কারেণ  উত্থািপত  হেয়  থােক

প্রথমত: ১২৩ নং আয়ােতর আেগর ও পেরর আয়ােতর অর্েথর প্রিত ভ্রূক্েষপ না কের এ আয়ােতর বাহ্য (জােহরী) অর্েথর
;প্রিত দৃষ্িট েদয়া

দ্িবতীয়ত: অসংখ্য আয়ােত েয আল্লাহ্র অনুমিতক্রেম মহানবী (সা.) ও মাসুম ইমামেদর শাফাআত ৈবধ বেল েঘাষণা করা
হেয়েছ েসগুেলা উেপক্ষা করা।

 

উত্তর:  িকয়ামত  িদবেস  শাফাআত  প্রসঙ্গ  হচ্েছ  মুসলমানেদর  কােছ  একিট  অকাট্য  ও  সন্েদহাতীত  িবষয়  এবং  েকউ  তা
:অস্বীকার কের িন। সূরা বাকারার ১২৩ নং আয়ােতও দুই কারেণ শাফায়াত প্রত্যাখ্যান করা হয় িন। কারণদ্বয় হেলা

১.  ১২৩  নং  আয়ােতর পূর্েবর ও  পেরর আয়ােতর অন্তর্িনিহত িবষয়। এ  আয়ােত ঐ  শাফাআেতর প্রিত দৃষ্িট িনবদ্ধ করা
হেয়েছ যার প্রবক্তা িছল বনী ইসরাঈল। তারা িবশ্বাস করত েয, এ ধরেনর শাফাআত করার অিধকার একমাত্র তােদরই আেছ।
তারা মেন করত েয,  মহান আল্লাহ্র সােথ তােদর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কারেণ ইহকােলর মত পরকােলও তারা
েতামরা ভয় কর’—এ বাক্যিটর মাধ্যেম বনী ইসরাঈলেক‘ (قُـــــــــواوا) আল্লাহ্র শাস্িত েথেক েরহাই পােব।১ এ কারেণ

:সম্েবাধন করা হেয়েছ। এ আয়ােতর পূর্ববর্তী আয়াতিট হচ্েছ

لُْكُمْ عَلَى الْعَالَمِنَ﴾ ي فَضَتيِ أنَْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأنلَ اذْكُروُاْ نعِْمَتيَِ الِيَا بَنيِ إسِْراَئ﴿

েহ  বনী  ইসরাঈল!  আিম  েতামােদর  ওপর  আমার  েয  েনয়ামত  অনুগ্রহস্বরূপ  িদেয়িছলাম  তা  এবং  আিম  েয  জগৎবাসীর  ওপর"
েতামােদর শ্েরষ্ঠত্ব দান কেরিছলাম েস কথা স্মরণ কর।”২



২. এ আয়ােত মহান আল্লাহ্র অনুমিত ছাড়াই স্বাধীনভােব অন্য েকান সত্তা েয আল্লাহ্র কােছ শাফাআত করেত পাের তা
প্রত্যাখ্যান করা হেয়েছ। সুতরাং এ আয়াতিট (আল্লাহ্র অনুমিতক্রেম) পাপী-তাপী বান্দােদর জন্য শাফাআত গৃহীত

না হওয়ার দলীল হেত পাের না।

:আেলাচনা আরও স্পষ্ট ও েবাধগম্য হওয়ার জন্য কেয়কিট িবষেয় দৃষ্িট িনবদ্ধ করা প্রেয়াজন

১. শাফাআেতর অর্থ

ধাতু েথেক ‘শাফাআত’ শব্েদর উৎপত্িত। এ শব্দিট িবিভন্ন অর্েথ প্রেয়াগ করা হেয় থােক। েযমন িবেজাড় (َشَفَع) ’শাফ‘
এর িবপরীত েজাড় এর অর্েথ; বাড়ােনা (বৃদ্িধ করা), অনুেরাধ করা, মধ্যস্থতা করা এবং পৃষ্ঠেপাষকতা দােনর অর্েথ।৩

অর্থাৎ েজাড় বা েজাড়া েথেক গৃহীত হেয়েছ। আসেল (شفــــــــــــع) ’আল্লামা তাবাতাবাঈ বেলন: ‘মূেল ‘শাফাআত’, ‘শাফ
শাফাআতকারী েযন শাফাআত প্রার্থনাকারীর অপূর্ণাঙ্গ মাধ্যেমর সােথ যুক্ত হেয় এমন এক যুগল গঠন কের যার ফেল ঐ
সব অভীষ্ট লক্ষ্েয উপনীত হওয়া সম্ভব হয় যা অপূর্ণাঙ্গ মাধ্যম অপূর্ণ ও দুর্বল হওয়ার কারেণ (যুগল গঠন করার
আেগ) এককভােব তার পক্েষ েসগুেলায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় িন।’৪  এ  কারেণই শাফাআত হচ্েছ অভীষ্ট লক্ষ্েয উপনীত
মধ্যকার (بمســـــب) হওয়ার মাধ্যম বা কারেণর পিরপূরক। তাই, প্রকৃতপক্েষ শাফাআত হচ্েছ প্রথম কারণ ও ফলাফেলর

মাধ্যম।

২. শাফাআেতর প্রকারেভদ

ক. তাকভীনী (প্রাকৃিতক বা অস্িতত্বমূলক) শাফায়াত: এ ধরেনর শাফাআেতর সর্বজনীন অর্থ আেছ যা সকল অস্িতত্বময়
সত্তােকই  শািমল  কের।  অর্থাৎ  মানুেষর  জন্য  সকল  সৃষ্িটই  (সৃষ্ট  জীব  ও  পদার্থসমূহ)  মহান  আল্লাহ্র  রহমেতর
মাধ্যম। আসেল সকল সৃষ্িট মানুেষর অভীষ্ট লক্ষ্যস্থেল উপনীত হওয়ার ক্েষত্ের সহায়তা প্রদান কের। েযমন সূর্য

আেলা দােনর মাধ্যম, ঔষধ েরাগমুক্িতর মাধ্যম, েমঘ বৃষ্িটর মাধ্যম ইত্যািদ।

খ. তাশরীয়ী শাফাআত: এ ধরেনর শাফাআত ঐ সকল মাধ্যমেক শািমল কের যা মানুষেক সরল সিঠক পথ ও সত্য শরীয়েতর (সিঠক
আইনব্যবস্থা) িদেক পিরচািলত কের। স্বয়ং এ ধরেনর শাফাআেতরও আবার িবিভন্ন ধরন আেছ যা এ প্রবন্েধ বর্ণনা করা
জরুির নয়। তেব এখােন একিট িবষেয়র িদেক ইঙ্িগত করা হচ্েছ। আর তা হেলা েয, এ তাশরীয়ী শাফাআেতর একিট ধরন হচ্েছ
যা এ প্রবন্েধ আমরা আেলাচনা করব। মাগিফরােতর ক্েষত্ের (شفـــاعت مغفـــرت) মাগিফরাত অর্থাৎ ক্ষমার শাফাআত

শাফাআেতর অর্থ হচ্েছ পাপ েমাচেনর জন্য মধ্যস্থতা করা।

৩. পিবত্র েকারআেন শাফাআত

েয সব আয়ােত শাফাআত প্রসঙ্গ আেলাচনা করা হেয়েছ তা দুভােগ িবভক্ত। প্রথম প্রকােরর আয়াতসমূেহ সার্িবকভােব
শাফাআেতর  ধারণা  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ  এবং  দ্িবতীয়  প্রকােরর  আয়াতসমূেহ  বলা  হেয়েছ  েয,  মহান  আল্লাহ্র

:অনুমিত  ও  ইচ্ছাক্রেম  শাফাআত

ক. শাফাআত প্রত্যাখ্যানকারী আয়াতসমূহ



فَاعَةُ جَمِيعًا﴾ هِ الشلهِ شُفَعَاء قُلْ أوََلَوْ كَانوُا لاَ يَمْلكُِونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُونَ قُل لخَذُوا مِن دُونِ اللأمَِ ات﴿ 

তারা িক মহান আল্লাহেক েছেড় অন্য সুপািরশকারীেদর গ্রহণ কেরেছ? আপিন বেল িদন, যিদও এরা েকান িকছুরই মািলক"
নয় এবং এেদর েকান েবাধশক্িতও েনই (তদুপির তারা িক এ সব শাফাআতকারীর কােছ শাফাআত প্রার্থনা করেছ)। আপিন বেল

িদন: একমাত্র মহান আল্লাহ্রই অধীেন আেছ সকল শাফাআত।”৫

﴿وَ اقُواْ َوْمًا لا تجزِى نفَْسٌ عَن نفْسٍ شَيْأ وَ لاَ يُقْبَلُ مِنها عَدْلٌ وَ لاَ َنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَ لاَ هُمْ يُنصَروُنَ﴾

েতামরা েসই িদনেক ভয় কর েযিদন না েকউ কাউেক িবন্দুমাত্র রক্ষা করেত পারেব; না কােরা কাছ েথেক েকান শাফাআত"
গৃহীত হেব; না কােরা কাছ েথেক েকান প্রিতদান েনয়া হেব; আর না তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হেব।”৬

ن قَبْلِ أنَ يَأْتىِ‏َ َوْمٌ لا بَْعٌ فِيهِ وَ لاَ خُلةٌ وَ لاَ شَفَاعَةٌ﴾ ا رزَقَْنَاكُم م نَ ءَامَنُواْ أنَفِقُواْ مِمِذهَا ال َيَأ﴿

েহ  ঈমানদারগণ!  আমরা  যা  েতামােদরেক  জীিবকাস্বরূপ  দান  কেরিছ  তা  েথেক  ব্যয়  কর,  েস  িদন  আসার  আেগই  েযিদন  না"
থাকেব েকান েবচা-েকনা, আর না থাকেব েকান বন্ধুত্ব ও সুপািরশ।”৭

সুতরাং  আমরা  েদখেত  পাচ্িছ  েয,  উপিরউক্ত  আয়াতসমূেহ  শাফাআত  করার  িবষয়িট  প্রত্যাখ্যাত  হেয়েছ  িবেশষ  কের
েশেষাক্ত  িতন  আয়ােত  সুস্পষ্ট  ভাষায়  িকয়ামত  িদবেস  শাফাআত  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ।

খ. শাফাআেতর ৈবধতা প্রিতপন্নকারী আয়াতসমূহ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ فِي سِةِ أيَامٍ ثمُ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبرُ الأمَْرَ مَا مِن شَفِعٍ إلاِ مِن ذِي خَلَقَ السكُمُ اللّهُ الَرب ِإن﴿
بَعْدِ إذِْنهِِ﴾

িনশ্চয়ই  েতামােদর  প্রভু  (মহান  আল্লাহ্)  হচ্েছন  িতিন  িযিন  ছয়  িদেন  আকাশসমূহ  এবং  পৃিথবী  সৃষ্িট  কেরেছন;"
অতঃপর িতিন ক্ষমতার (কুদরত) আসেন (আরশ) অিধষ্িঠত হেয় সমগ্র িবষয় (িবশ্বজগৎ) পিরচালনা করেছন; আর তাঁর অনুমিত

ব্যতীত েকান শাফাআতকারীই েনই।”৮

فَاعَةُ إلاِ مَنْ أذَِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَرضَِيَ لَهُ قَوْلاً﴾ نفَعُ الشَ وْمَئِذٍ لاَ﴿

েস িদন (িকয়ামত িদবেস) যােক দয়াময় আল্লাহ্ অনুমিত েদেবন এবং যার কথায় িতিন সন্তুষ্ট থাকেবন েকবল েস ব্যতীত"
আর কােরা শাফাআত িবন্দুমাত্র উপকাের আসেব না।”৯

وْلىً شَيْأ وَ لاَ هُمْ يُنصَروُنَ إلاِ مَن رحِمَ اللهُ ج إنِهُ هُوَ وْمَ لاَ يُغْنىِ مَوْلىً عَن مَ نِوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتهُُمْ أجَْمَعَ ِإن﴿
الْعَزِزُ الرحِيمُ﴾

িনশ্চয়  পৃথক  হবার  িদবসই  হচ্েছ  তােদর  (সবার)  জন্য  প্রিতশ্রুত  িদবস  েযিদন  েকান  বন্ধুই  বন্ধুেক  ন্যূনতম"
উপকারও  সাধন  করেত  পারেব  না  এবং  েকউই  সাহায্যপ্রাপ্তও  হেব  না,  তেব  েসই  ব্যক্িত  ব্যতীত  যার  প্রিত  মহান

আল্লাহ্  দয়া  করেবন;  েকননা,  িতিনই  হচ্েছন  অিত  পরাক্রমশালী  ও  দয়ালু।”১০



كْرمَُونَ لاَ يَسْبقُِونهَُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأِمَْرهِِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَْنَ أيَْدِهِمْ حْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ بَلْ عِبَادٌ مخَذَ الروَقَالُوا ات﴿
نْ خَشْيَِهِ مُشْفِقُونَ﴾ لمَِنِ ارْتضََى وَهُم م ِوَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلا

তারা (কািফর মুশিরকরা) বেলেছ: দয়াময় আল্লাহ্ (েফেরশতােদর িনেজর) সন্তান গ্রহণ কেরেছন। িতিন পিবত্র, মহান।"
বরং  তারা  (েফেরশতারা)  েতা  (মহান  আল্লাহ্র)  সম্মািনত  বান্দা।  তারা  আেগ  েবেড়  েকান  কথা  বেল  না;  তারা  তাঁর
(আল্লাহ্র) আেদশ অনুসােরই েকবল কাজ কের থােক। তােদর সামেন ও িপছেন যা িকছু আেছ তা িতিন জােনন। তারা শাফায়াত
কের  েকবল  ঐ  সকল  ব্যক্িতর  জন্য  যােদর  প্রিত  িতিন  সন্তুষ্ট  (হেয়েছন)।  আর  তারা  েতা  েকবল  তাঁর  ভেয়ই  ভীত-

সন্ত্রস্ত  থােক।”১১

এ সব আয়ােতর বাহ্য অর্থ েথেক িকয়ামত িদবেস েয মহান আল্লাহ্র অনুমিতক্রেম শাফাআত করা হেব তা প্রমািণত হয়।
তাই শাফাআত সংক্রান্ত এ দুধরেনর আয়াতসমূহ একত্ের িবেবচনা কের আমরা এ ধরেনর িসদ্ধান্েত উপনীত হেত পাির েয,
িকয়ামত  িদবেস  হাশেরর  ময়দােন  েয  শাফাআত  করা  হেব  েসটার  ক্েষত্ের  একিট  সর্বজনীন  িনয়ম  রেয়েছ।  আর  তা  হচ্েছ,
হাশেরর  ময়দােন  এই  শাফাআত  স্বাধীনভােব  করা  হেব  না,  বরং  তা  মহান  আল্লাহ◌্র  অনুমিতক্রেমই  হেব।  অর্থাৎ
শাফাআেতর ক্েষত্ের েমৗিলক ধারণা হচ্েছ এই েয,  এ িবষয়িট হচ্েছ একান্তভােব মহান আল্লাহ◌্র। তেব িকছু িকছু
ক্েষত্ের  মহান  প্রভুর  কৃপা  ও  অনুগ্রেহ  অন্যরাও  (েযমন  মহান  আল্লাহ্র  নবী  ও  ওয়ািলগণ)  তাঁর  অনুমিত  িনেয়

শাফাআত  করেত  পারেবন।

সুতরাং িকয়ামত িদবেস েয শাফায়াত করা ৈবধ হেব তা সন্েদহাহীত এবং সর্বজনগৃহীত একিট িবষয়। মুসিলম িচন্তািবদ ও
আেলমগণও িবষয়িট স্বীকার কেরেছন ও েমেন িনেয়েছন। আর যিদ েকান মতপার্থক্য েথেক থােক তাহেল শাফাআেতর অর্থেক
েকন্দ্র কেরই,  তেব মূল শাফাআেতর ক্েষত্ের েকান মতপার্থক্য েনই। মুসলমানেদর সােথ েকবল মুতািযলা ও খােরজী
সম্প্রদায়  মূল  শাফাআত  েমেন  িনেলও  ‘শাফাআত’  ব্যাখ্যা  করার  ক্েষত্ের  অন্যেদর  সােথ  দ্িবমত  েপাষণ  কের  থােক।
তারা ধারণা কেরেছ েয, পাপীেদরেক নয়, শাফাআত েকবল আল্লাহ্র আনুগত্যকারী সৎকর্মশীল বান্দােদরেকই শািমল কের।
অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর শাফাআেতর পিরণিত হচ্েছ পাপী-তাপীেদর মুক্িত ও নাজাত নয়; বরং তা হচ্েছ সৎকর্মশীল ও

পুণ্যবানেদর মর্যাদা ও পুরস্কার বৃদ্িধ।১২

কিতপয় আেলেমর অিভমত

আল্লামা তাবাতাবাঈ (র.) সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়ােতর ব্যাখ্যায় েয সব আয়ােত শাফাআত প্রত্যাখ্যান করা হেয়েছ
:েসগুেলা এবং েয সব আয়ােত শাফাআত প্রমািণত হয় েসগুেলা উল্েলখ কের এ িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়েছন

যিদও কিতপয় আয়ােত শাফাআত প্রত্যাখ্যাত হেয়েছ তবুও েয সব আয়াত েথেক শাফাআত প্রমািণত হয় েসগুেলা িবেবচনা‘
করেল  আমােদরেক  অবশ্যই  এ  িবষয়িট  েমেন  িনেতই  হেব  েয,  পিবত্র  েকারআেনর  আয়াতসমূহ  েথেক  িনঃসন্েদেহ  শাফাআতই
প্রমািণত হয়। তেব কিতপয় আয়ােত শাফাআত মূলত েয মহান আল্লাহ্র তা সুস্পষ্টভােব ব্যক্ত করা হেয়েছ এবং মহান

আল্লাহ্র অনুমিতক্রেম অন্যেদর েয শাফাআত করা ৈবধ তা প্রমািণত হয়।’১৩

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযীও সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়ােতর ব্যাখ্যায় শাফাআতেক একিট অকাট্য সন্েদহাতীত এবং সমগ্র
মুসিলম  উম্মাহ্র  সর্বসম্মত  িবষয়  বেল  গণ্য  কেরেছন।  তেব  িতিন  শাফাআত  ব্যাখ্যা  করার  ক্েষত্ের  অন্যান্য



িফর্কার  সােথ  মুতািযলা  সম্প্রদােয়র  মতপার্থক্েযর  কথাও  উল্েলখ  কেরেছন।১৪

:েশখ তূিস এ আয়ােতর ব্যাখ্যায় িলেখেছন

এ আয়াতিট কািফরেদর সােথ সংশ্িলষ্ট। কারণ, মহানবী (সা.) মুিমনেদর ব্যাপাের শাফাআত করেবন। আর তাঁর শাফাআেতর‘
পিরণিতেত পাপীরা (পারেলৗিকক) শাস্িত েথেক মুক্িত পােব।’১৫

অিতশীঘ্রই আপনার প্রভু আপনােক এক প্রশংসনীয়"  حْمُـــودًا ـــا م مَقَامً ـــكَ  َرب ـــكَ  ََيَبْع أنَ   ফাত্তাল িনশাবুরীعَسَـــى
মর্যাদাপূর্ণ অবস্থােন উন্নীত করেবন”— এ আয়ােতর ব্যাখ্যায় ‘প্রশংসনীয় মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান’ (مَقَامًــــــــا
েক মহানবী (সা.)-এর শাফায়াত বেল ব্যাখ্যা কেরেছন এবং মহানবী (সা.) েথেক একিট েরওয়ায়াতও বর্ণনা (ــــــودًا حْمُ م
মাকাম-ই মাহমুদ্ (প্রশংসনীয় (المقـــام الـــذی أشفـــع فيـــه لأمتـــی) :কেরেছন। মহানবী (সা.) ঐ েরওয়ায়ােত বেলন

মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান) হচ্েছ েসই মাকাম (অবস্থান) েযখােন আিম আমার উম্মেতর জন্য শাফাআত করব।’১৬

:আল্লামাহ্ তাবারসী সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়ােতর ব্যাখ্যায় িলেখেছন

সকল মুসলমান িবশ্বাস কের ও েমেন িনেয়েছ েয, িকয়ামত িদবেস মহানবী (সা.)-এর শাফাআত গৃহীত হেব যিদও শাফাআেতর‘
ধরন, প্রক্িরয়া ও স্বরূপেক েকন্দ্র কের মুতািযলা সম্প্রদায় ও অন্যান্য িফর্কার মধ্েয মত পার্থক্য রেয়েছ।
মুতািযলা সম্প্রদােয়র িবশ্বাস শাফাআত েকবল আল্লাহ্র অনুগত বান্দােদর ক্েষত্েরই কার্যকর হেব। িকন্তু আমরা
(িশয়ারা)  িবশ্বাস  কির  েয,  েকবল  মহানবী  (সা.)-এর  শাফাআতই  নয়  বরং  তাঁর  সাহাবী,  িনষ্পাপ  ইমাম  এবং  ঈমানদার

সৎকর্মশীল  বান্দােদর  শাফাআতও  গৃহীত  হেব।’১৭

:আবুল ফুতূহ রাযী সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়ােতর ব্যাখ্যায় িলেখেছন

এ  আয়াতিট  কািফর  ও  ইহুদীেদর  সােথ  সংশ্িলষ্ট।  একমাত্র  মুতািযলা  সম্প্রদায়  ব্যতীত  সকল  মুসলমান  ‘শাফাআত’-এ‘
’িবশ্বাস কের এবং তা েমেন িনেয়েছ।

এরপর িতিন েয সব আয়াত েথেক িকয়ামত িদবেস শাফাআত প্রমািণত হয় েসগুেলা উল্েলখ কেরেছন।১৮

মায়মূন ইবেন মুহাম্মাদ নাসাফীও এ িবষেয়র িদেক ইঙ্িগত কেরেছন এবং িকয়ামত িদবেস মহানবী (সা.)-এর সার্িবকভােব
শাফাআতেক মুসলমানেদর কােছ অকাট্য ও সন্েদহাতীত িবষয় বেল গণ্য কেরেছন।১৯

েয  ওয়াহাবী  সম্প্রদায়েক  বহু  আেলমই  ‘শাফাআত  প্রত্যাখ্যানকারী  সম্প্রদায়’  বেল  গণ্য  কের  থােকন,  এমনিক  েসই
ওয়াহাবীরাও সার্িবকভােব শাফাআতেক অস্বীকার কের না;  বরং তারা মহান আল্লাহ্র অনুমিতক্রেম িকয়ামত িদবেস েয

মহানবী (সা.) শাফাআত করেবন তা স্বীকার কের।২০

সুতরাং  সূরা  বাকারার  ১২৩  নং  আয়ােতর  মত  েয  সব  আয়ােত  শাফাআত  প্রত্যাখ্যান  করা  হেয়েছ  েসগুেলায়  ঐ  শাফাআতেক
িবেবচনা করা হেয়েছ যা আল্লাহ্র অনুমিত ব্যতীত হয় (বেল কািফর-মুশিরকরা ধারণা কের)। এ কারেণই শাফাআত হচ্েছ
এমন একিট অকাট্য ও সন্েদহাতীত মূলনীিত ও িবষয় যােত সন্েদহ েপাষণ আসেল ইসলােমর েমৗিলক িবষয়ািদর ক্েষত্ের



সন্েদহ েপাষেণরই নামান্তর।
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অনুবাদ: েমাহাম্মাদ মুিনর েহাসাইন খান

সম্পাদনা ও সঙ্কলন: আবুল কােসম

:তথ্যসূত্র

১. আল-মীযান ফী তাফসীিরল েকারআন, খ. ১, পৃ. ১৫৫।

২. সূরা বাকারা: ১২২।

৩. মাজমাউল লুগাহ্, পৃ. ৫৩৪।

৪. আল-মীযান ফী তাফসীিরল েকারআন, খ. ১, পৃ. ১৫৫।

৫. সূরা যুমার: ৪৩-৪৪।

৬. সূরা বাকারা: ১২৩।

৭. সূরা বাকারা: ২৫৪।

৮. সূরা ইউনুস: ৩।

৯. সূরা ত্বহা: ১০৯।

১০. সূরা দুখান: ৪০।

১১. সূরা আম্িবয়া: ২৬-২৮।

১২. ক্বাযী আব্দুল জব্বার প্রণীত শারহুল উসূিলল খামসাহ্। পৃ. ৪৬৩-৪৬৭; ড. সামীহ দাঘীম প্রণীত ইসলামী কালাম
শাস্ত্েরর পিরভাষাসমূহ সংক্রান্ত িবশ্বেকাষ, খ. ১, পৃ. ৬৬৭।

১৩. আল-মীযান, পৃ. ১৫৫-১৫৭।

১৪. ইমাম মুহাম্মাদ রাযী, তাফসীর-ই কবীর, খ. ৩, পৃ. ৫৯।

১৫. েশখ তূসী প্রণীত আত্ িতবইয়ান ফী তাফসীিরল েকারআন, খ. ১, পৃ. ২১৩, সূরা বাকারার ৪৮ নং আয়ােতর ব্যাখ্যা।



১৬. মুহাম্মাদ ইবেন ফাত্তাল িনশাবুরী, রওযাতুল ওয়ােয়যীন, পৃ. ৫৪৯।

১৭. মাজমাউল বায়ান, খ. ১, পৃ. ২২৩।

১৮. রূহুল িজনান, খ. ১, পৃ. ১৬৪-১৭৫।

১৯. তাবিসরাতুল আিদল্লা ফী উসূিলদ দ্বীন, খ. ২, পৃ. ৭৯২।

২০. সাইয়্েযদ মুহিসন আমীন প্রণীত কাশফুল ইরিতয়াব্ ফী আত্বাই মুহাম্মাদ ইবেন আব্িদল ওয়াহ্হাব, পৃ. ১৯

(সূত্র: আল বাসাইর)

 

 


